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ইসলাম ধর্ম মানুষেক আশাবাদী হেত বেল। এ কারেণ ঈমানদার ব্যক্িতরা হতাশ ও িনরাশ হন না। পিবত্র কুরআেনও
বারবারই এ িবষেয় গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। আর পিবত্র কুরআনই হচ্েছ একমাত্র জীবন িবধান,যা মানুেষর জন্য
প্রকৃত কল্যাণ ও সুখ িনশ্িচত কের। এই জীবন িবধােন  মানুেষর েছাট-বড় সব চািহদার কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। এ
কারেণ আমরা েদখেত পাই, ইসলাম ধর্ম  মানুষেক শুধুমাত্র ইবাদত-বন্েদিগই করেত বেল না। পাশাপািশ িচন্তা-
েচতনার পিরশুদ্ধতা ও িবেবকেক কােজ লাগােনার ওপরও গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ এ ধর্েম। ইসলাম ধর্েম নীিত-ৈনিতকতার
অর্থ শুধু ওয়াজ-নিসহত ও িদক-িনর্েদশনা েদয়া নয়। সৃষ্িটকর্তা আল্লাহেক সিঠকভােব েচনা-জানার ওপরও ব্যাপক
গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। ইসলািম ৈনিতকতার মূল ৈবিশষ্ট্য হেলা, আল্লাহেক ভােলাভােব জানা-েবাঝার মাধ্যেম
িবেবকেক জাগ্রত করা।

 

ঈমানদার মানুেষর আেরকিট বড় গুণ হচ্েছ, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা। এর অর্থ হেলা, আল্লাহর ওপর িনর্ভরতা,
আল্লাহর কােছ িনেজেকেসাপর্দ করা এবং তারই ওপরভরসা করা। সব কােজর ক্েষত্েরই আল্লাহর ওপর িনর্ভরতা অর্থাত
চূড়ান্ত ফয়সালার ক্ষমতা েয আল্লাহর হােত, তা মেনপ্রােণ স্বীকার করার নামই হচ্েছ, আল্লাহর ওপর তাওয়াককুল
করা। হািদেস এেসেছ, রাসূল(সা.) আল্লাহর ওপর তাওয়াককুল বা িনর্ভর করা সম্পর্েক হজরত িজব্রাইল(আ.)েক িজজ্েঞস
কেরিছেলন। িজব্রাইল(আ.) বেলেছন, আল্লাহর ওপর িনর্ভরতার অর্থ হেলা েকােনা মানুেষর ওপর িনর্ভর না করা। েয
ব্যক্িত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কের েস আল্লাহ ছাড়া আর কাউেক ভয় পায় না এবং তার সব কােজর উদ্েদশ্য হয়
আল্লাহতায়ালা। েস শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর আশা-ভরসা রােখ। মানুষ সাধারণভােব তার জীবেন িবপদ-আপদ, অভাব-অনটন,
প্রাকৃিতক দুর্েযাগ ও েরাগব্যািধর মেতা নানা সমস্যার মুেখামুিখ হন। িকন্তু এসব সমস্যার মুেখ িদশাহারা হেয়
িনরাশার সাগের হাবুডুবু েখেল চলেব না, এ অবস্থােতও আল্লাহর ওপর িনর্ভর করেত হেব।

 

পিবত্র কুরআেনর সূরা আল ইমরােনর ১৫৯ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, যারা আল্লাহ্র উপের িনর্ভর কের,
আল্লাহ্ তােদরেক ভােলাবােসন।পিবত্র কুরআেনর আেরা কেয়কিট আয়ােতও এ িবষয়িটর ওপর গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ।
এসব আয়ােত বলা হেয়েছ, েয ব্যক্িত আল্লাহর ওপর িনর্ভর কের, আল্লাহই তার জন্য যেথষ্ট। নীিত-ৈনিতকতা িবষেয়
যারা গভীর িচন্তা-গেবষণা ও পড়ােশানা কেরেছন,তারা মেন কেরন, একত্ববােদ িবশ্বােসর সরাসির ফলাফল হচ্েছ
আল্লাহর ওপর িনর্ভরতা। কারণ একজন ঈমানদােরর দৃষ্িটেত পৃিথবীেত যা িকছু ঘেট, তা সরাসির আল্লাহর সঙ্েগ
সম্পর্িকত। এ কারেণ একজন ঈমানদার ব্যক্িত আল্লাহেক সব শক্িত ও জেয়র উতস িহেসেব মেন কের। আল্লাহর ওপর
িনর্ভর করার মাধ্যেম মানুষ িনেজেক অন্তহীন শক্িতর উতেসর সঙ্েগ সম্পর্িকত কের। আল্লাহ ছাড়া অন্য সব
শক্িতেকই তার কােছ তুচ্ছ মেন হয়।



 

তেব  আল্লাহর ওপর িনর্ভরতার পাশাপািশ েচষ্টা-প্রেচষ্টা চালােনার ওপরও ইসলাম ধর্েম ব্যাপক গুরুত্ব েদওয়া
হেয়েছ। একিট উদাহরণ িদেল িবষয়িট আেরা স্পষ্ট হেব। েযমন ধরুন- একিট বাঘ এেস পেড়েছ, তখন তার কবল েথেক
আত্মরক্ষার েচষ্টা করেতই হেব। সবেচেয় ভােলা হয়, েযখােন বােঘর ভয়, েসখান েথেক িনেজেক দূের রাখা। এ ধরেনর
পিরস্িথিতেত িনেজর জ্ঞান-বুদ্িধেক কােজ লাগােনা না হেল, েসটা ইসলােমর দৃষ্িটেত অলসতা, অসাবধানতা ও
অমেনােযািগতা িহেসেব গণ্য হেব। এ ক্েষত্ের ইসলােমর প্রাথিমক যুেগর একিট ঘটনা তুেল ধরা েযেত পাের। একবার এক
েবাকা েলাক রাসুল (সা.)’র সঙ্েগ েদখা করেত এেলন। েদখা হওয়ার পর রাসুল (সা.) তােক িজজ্েঞস করেলন, 'আপনার উট
েকাথায় েরেখ এেসেছন?' েবাকা েলাকিট বলেলন, 'আল্লাহপােকর ওপর তাওয়াক্কুল কের েরেখ এেসিছ।' এ কথা শুেন
িবশ্বনবী(সা.) বলেলন, 'প্রথেম আপিন উটিট েবঁেধ েরেখ আসুন। তারপর আপিন তাওয়াক্কুল করুন।'

 

পৃিথবীেত জীবনযাপেনর জন্য িকছু িনয়মনীিত ইসলাম ধর্েমই বাতেল েদয়া হেয়েছ। এসব িনয়মনীিত েমেন চলেত হেব।
মানুেষর সব ধরেনর কাজকর্ম বাস্তবায়েনর জন্য আল্লাহপাক িনয়ম ও িবিধ কের িদেয়েছন। তা অবলম্বন কের তারপর
তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর িনর্ভর করেত হেব। অর্থাত চূড়ান্ত ফয়সালার িবষয়িট আল্লাহর ওপর েছেড় িদেত হেব।
আল্লাহর ওপর িনর্ভরতার অর্থ হেলা, এটা স্বীকার করা েয, সব ক্ষমতার মািলক হচ্েছন আল্লাহ। িতিন সব িকছু করেত
পােরন। অর্থাত সব িকছুই আল্লাহর ব্যবস্থাধীন। যানবাহেন উঠেলই েয গন্তব্যস্থেল েপৗঁছা যােব, তার িনশ্চয়তা
েনই। আল্লাহ রাব্বুল আলািমন যিদ েপৗঁছার তওিফক েদন, তাহেলই েকবল েপৗঁছা যােব। পৃিথবীর সব ক্েষত্েরই
শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়। এক মুহুর্েতর ব্যবধােন অেনক িকছু ঘেট েযেত পাের।  েয েকােনা
িবপদ-আপদ, জয়-পরাজেয়র সঙ্েগ আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার িবষয়িট সম্পর্িকত।

 

এ সম্পর্েক ইরােনর িবিশষ্ট িচন্তািবদ শহীদ মুর্তজা েমাতাহাির বেলেছন, ‘আপিন যিদ পিবত্র কুরআেন বর্িণত
তাওয়াককুেলর তাতপর্য িনেয় গেবষণা কেরন, তাহেল বুঝেত পারেবন েয, তাওয়াককুল হচ্েছ একিট সজীব ও েগৗরবময় িবষয়।
অর্থাত েযখােনই কুরআন মানুষেক কাজ করেত বেলেছ এবং মানুেষর মন েথেক ভয়-ভীিত দূর করেত েচেয়েছ, তখিন আল্লাহ
বেলেছন- আল্লাহর ওপর িনর্ভর কের এিগেয় যাও এবং েচষ্টা কেরা।  হািদেস এেসেছ, রাসূল (সা.) একবার এক দল েলাকেক
েদখেলন েকােনা কাজ না কের বেস বেস সময় কাটাচ্েছ। িতিন তােদরেক িজজ্েঞস করেলন, েতামােদর জীবন চেল কীভােব?
খরচ চালাও কীভােব?  তারা উত্তের বেলিছল, আমরা হলাম আল্লাহর ওপর িনর্ভরকারী। এ কথা শুেন রাসুল (সা.) বেলন,
েতামরা আসেল আল্লাহর ওপর িনর্ভরকারী নও বরং সমােজর জন্য বাড়িত েবাঝা।    

 



আসেল শরীয়েতর পিরভাষায় তাওয়াক্কুল হেলা- সামর্থ্য অনুযায়ী েচষ্টা তদিবর কের ফলাফেলর জন্য আল্লাহর উপর
ভরসা করা। তাওয়াক্কুেলর সিঠক প্রেয়াগ ব্যক্িতর তাকওয়া এবং সামর্থ্েযর উপর িনর্ভর কের। েযমন ধরুন, একজন
ব্যক্িত প্রত্যন্ত অঞ্চেল বাস কেরন। মধ্যরােত েসখােন যাতায়ােতর সুিবধা েনই বলেলই চেল। এ অবস্থায় ওই
ব্যক্িত অসুস্থ হেয় পড়েলন। িকন্তু কাছাকািছ েকােনা ডাক্তার েনই। এ অবস্থায় তার জন্য তাওয়াক্কুল হেলা, তার
জ্ঞান ও সামর্থ্েযর মধ্েয েরাগ িনরামেয়র েয উপায় জানা আেছ, তা অবলম্বন কের আল্লাহর উপর ভরসা করা। িকন্তু
একই অবস্থা যিদ িচিকৎসা সুিবধা আেছ এমন এলাকা বা শহেরর ক্েষত্ের ঘেট, তাহেল পুেরাপুির িচিকতসা েনয়ার পর
আল্লাহর উপর ভরসা করাই হেব তাওয়াক্কুল। কােজই উপকরনািদ ব্যবহাের েকান েদাষ েনই, কারন উপকরনািদ আল্লাহর
পক্ষ েথেক আসা েনয়ামত। িকন্তু েদাষ হেব তখিন যখন েকউ মেন করেব েয, উপকরেনর কারেনই ফল হচ্েছ। আসেল এটা
িবশ্বাস করেত হেব েয, শুধুমাত্র আল্লাহ ইচ্েছ করেলই উপকরনািদ কােজ লাগেব। আর পাশাপািশ মেন রাখেত হেব, মানুষ
(তার চূড়ান্ত ফল পােব িকয়ামেতর িদন। পৃিথবীর জীবেনর সাফল্য ও ব্যর্থতাই চূড়ান্ত নয়।(েরিডও েতহরান


